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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পরিস্থিতি \986
কী যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা। চুপিচুপি বলে সে বেন্দাকে। সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, কী বলছ ? বোকার মতো কী কাজ ? সবাই কি বলাবলি করছে জানিস ? কী বলাবলি করছে ? চমকে আঁতকে ওঠে। বেন্দা। ই, হঁ, ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন ? পৌঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পৌঁছাবাবুকে জানি। সবাই কি বলাবলি করছে জানা দরকার পৌঁছাবাবুর।
বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, চলো বলবে চলো পৌঁছাবাবুকে। পৌঁছাবাবু বলে, কীরে ছিদাম, খবর আছে ? আঞ্জে । পৌঁছাবাবু তাকে বসতে বলে, চেয়ারে !! প্ৰায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পৌঁছাবাবু-ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে, ছিদাম মনে মনে।
যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পৌঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পৌঁছাবাবু কী করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে ভালোরকম জানে না, পেনবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে। প্রতিবিধানের।
গালে প্ৰচণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আর একটা সে বোকামি
করে ফেলেছে।
তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হােক। দুটাে টাকা হাতে দিয়ে পৌছ বলে, কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না, কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে, ওর মধ্যে পুতে ফেলব তোকে।
কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভেঁাতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পৌঁছাবাবু। কিন্তু প্ৰতিশোধ নেবে। এবার থেকে
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শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষি দেব তোদের হয়ে । তোর সাক্ষি চাই না।
অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরও তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায়নি। ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে-নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোকুলি করছিল আট-দশ দিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে র্থেতলে মরাল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ চিৎকার শোনেনি, মেশিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে ! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, বুমাল-পোছার বুকে কাটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকি থাকে কারও কেন তাকে মরতে হল, কী করে সে মরল।
রঘু টের পায়, ক্ষোভে আপশোশে অনেকে ফুসছে মনে মনে গিরীনের মতো যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যার জোরে পৌঁছার টুটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে ।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:৩৭টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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